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তথ্যবিবরণী                                                                                                               নম্বর : ৩৯০০
তাসখন্দে বাংলাদেশ দূতাবাসে জাতীয় শোক দিবস পালিত
তাসখন্দ, (১৫ আগস্ট) :


জাতীয় শোক দিবস এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদত বার্ষিকী আজ যথাযথ ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ দূতাবাস, তাসখন্দে পালিত হয়েছে। 


দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত মোঃ জাহাঙ্গীর আলম কর্তৃক জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করার মাধ্যমে দিবসের কর্মসূচি শুরু হয়। এ সময়ে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। অতঃপর বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। 


অনুষ্ঠানের শুরুতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাণী পাঠ করেন। এরপর রাষ্ট্রদূতের সহধর্মিণী মিজ উম্মুল ফাতেমা পররাষ্ট্র মন্ত্রীর বাণী এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তা মোঃ ইউসুফ নিজামী পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করেন। অতঃপর বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্যদের স্মরণে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। 

     
রাষ্ট্রদূত তাঁর বক্তব্যে বঙ্গবন্ধুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের হত্যাকাণ্ড ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে জঘন্যতম ঘটনা। রাষ্ট্রদূত বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী ও নির্ভীক নেতৃত্বের মাধ্যমে মাত্র নয় মাসের মধ্যে বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতা এনে দেয়ার জন্য বঙ্গবন্ধুর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। 


এ ওয়েবিনারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্মরণে অন্যান্যদের মধ্যে উজবেকিস্থানে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত মানীষ প্রভাত, উজবেকিস্থানের প্রাক্তন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী তুরসুনালী কুজিয়েভ, ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশনের সদস্য প্রফেসর ড. মোঃ সাজ্জাদ হোসেন, বুয়েটের উপাচার্য প্রফেসর সত্য প্রসাদ মজুমদার, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের অধ্যাপক ড. মোঃ মামুন হাবিব, কিরগিজস্তান থেকে বাংলাদেশের অনারারী কনসাল তেমিরবেক এরকিনভ, তাজিকিস্তান থেকে সাংবাদিক মিস আনাহিতা সাইমিদিনোভা বক্তব্য রাখেন। এতে আরো বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ আইএমএলআইএ পুরস্কার বিজয়ী গুলাম ইসমাইলভ, উজবেকিস্থানের ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ ইউনিভার্সিটির শিক্ষক মিজ সাইয়রা রাখিমভা, বাংলাদেশ কমিউনিটি নেতা মুক্তিযোদ্ধা ইঞ্জিনিয়ার গোলাম নবী।

পরিশেষে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের অন্যান্য শহিদ সদস্যদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। 

#

নৃপেন/সাহেলা/রেজুয়ান/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/২২৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                    
                          নম্বর : ৩৮৯৯
শোককে শক্তিতে পরিণত করে  প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে 

ঐক্যবদ্ধভাবে দেশকে এগিয়ে নিতে হবে
                                           -- ধর্ম প্রতিমন্ত্রী
ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :


ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান বলেছেন, বঙ্গবন্ধু মানেই বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু এ দেশ ও এ দেশের মানুষকে জীবন দিয়ে ভালবাসতেন। বঙ্গবন্ধুর শাহাদাত বার্ষিকীতে শোককে শক্তিতে পরিণত করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধভাবে দেশকে এগিয়ে নিতে হবে।

আজ  জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম এ অনুষ্ঠিত জাতির পিতা  বঙ্গবন্ধুর  শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদত বার্ষিকী  ও জাতীয় শোক দিবস- ২০২১ উপলক্ষে পবিত্র কুরআন খতম ও দোয়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। 


প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু কখনো বিশ্বাস করতেন চাইতেন না, কোন বাঙালি তার ক্ষতি করতে পারে। যারা সেদিন বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের হত্যা করেছিল তারা অবয়বে বাঙালি হলেও তাদের  অন্তরে ছিল পাকিস্তানি, যারা বাংলাদেশকে মেনে নিতে পারেনি।  


ফরিদুল হক খান বলেন,  স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচক্র সেদিন ভেবেছিল বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর পরিবারকে নিঃশেষ করে দিয়ে বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে শেষ করে দিতে পারবে। কিন্তু তারা জানত না, বঙ্গবন্ধু  শুধু একজন  ব্যক্তি ছিলেন না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি আদর্শ, একটি চেতনা ও একটি দর্শনের নাম। তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন উদার চেতনার অধিকারী একজন খাঁটি ঈমানদার মুসলমান। তিনি পবিত্র ইসলাম ধর্মের গবেষণা, প্রচার-প্রসারে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রতিষ্ঠাসহ ইসলামের খেদমতে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন যার সুফল আমরা উপভোগ করছি।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতার আদর্শ ও নীতি অনুসরণ করে তাঁরই কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গত এক যুগের শাসন আমলে বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এক ঈর্ষণীয় সাফল্য এনে দিয়েছেন। তিনি  ইসলামের প্রচার ও প্রসারে ও  ইতোমধ্যে অসামান্য অবদান রেখে চলেছেন। যার অন্যতম হলো,  ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ।  

         আজ বাদ যোহর বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদসহ সারাদেশে জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্যদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মুনাজাত অনুষ্ঠিত হয়েছে। 

       এছাড়া ধর্ম  বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।
#
আনোয়ার/সাহেলা/রেজুয়ান/সঞ্জীব/সেলিম/২০২১/২০৩০ ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী                                                                                                                নম্বর : ৩৮৯৮
১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত্রকারীদের মুখোশ উন্মোচন করতে হবে
                                                -- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী
ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :


পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং বলেছেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সপরিবারে হত্যাকাণ্ডে সরাসরি অংশগ্রহণকারীদের বিচার হলেও মূল পরিকল্পনাকারীরা ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছে, তাদেরও মুখোশ উন্মোচন করতে হবে। এজন্য কমিশন গঠনের কথা বলেন তিনি। 


আজ বান্দরবান জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন পার্বত্য মন্ত্রী বীর বাহাদুর। 


মন্ত্রী বলেন, মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে হত্যা করার জন্য ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। এর সাথে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র জড়িত ছিল। ঘাতকরা সেদিন শুধু বঙ্গবন্ধুকে নয়, বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্য এবং পরে জাতীয় চার নেতাকেও হত্যার মাধ্যমে জাতিকে নেতৃত্ব শূন্য করতে চেয়েছিল। 
তিনি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু কেবল ক্যারিশম্যাটিক নেতাই ছিলেন না, তিনি  প্রশাসক এবং কূটনীতিক হিসেবেও অনন্য ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ের মিত্রবাহিনীর সদস্যরা এখনও বিভিন্ন দেশে অবস্থান করছে, কিন্তু বঙ্গবন্ধু মাত্র ৩ মাসের মধ্যে ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সদস্যদের নিজ দেশে ফেরত পাঠান। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ তিনি স্বল্প সময়ের মধ্যে পুনর্গঠন করেন। পৃথিবীর অন্যতম সেরা সংবিধান বাঙালিকে উপহার দিয়েছিলেন, এমনকি একটি সাধারণ নির্বাচনও অনুষ্ঠিত করেন। জীবিত থাকলে  বঙ্গবন্ধু বিশ্ব নেতায় পরিণত হতেন। 


দিবসটি উপলক্ষে বান্দরবান জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে কোরান তেলাওয়াত, দোয়া ও মিলাদ মাহফিল এর আয়োজন করা হয়। 


এর আগে বান্দরবান বঙ্গবন্ধু মুক্তমঞ্চে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে পার্বত্য মন্ত্রী বীর বাহাদুর। এ সময় জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ক্যশৈহ্লাসহ জেলা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। 

#

নাছির/সাহেলা/রেজুয়ান/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/২২২০ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী                                                                    
                          নম্বর : ৩৮৯৭
যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় শোক দিবস পালন করেছে ভূমি মন্ত্রণালয়
ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :


যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় শোক দিবস ও স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদত বার্ষিকী পালন করেছে ভূমি মন্ত্রণালয়।

জাতীয় শোক দিবস ও স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আজ ভূমি সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাভুক্ত দপ্তর, সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ রাজধানীর ইস্কাটনে অবস্থিত বিয়াম ফাউন্ডেশন প্রাঙ্গণে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এরপর  নীলক্ষেতে অবস্থিত ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (এলএটিসি) জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে ভূমি সচিব সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
#
নাহিয়ান/সাহেলা/রেজুয়ান/সঞ্জীব/সেলিম/২০২১/২০৩০ ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী                                                                    
                          নম্বর : ৩৮৯৬
বঙ্গবন্ধুর জীবনী থেকে সততা ও ত্যাগের শিক্ষা নিতে হবে
                                  -- প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক
ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :


বাংলাদেশের স্বাধীনতায় যারা বিশ্বাস করে না তারাই বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারী,তারাই সেই কুচক্রী মহল। বঙ্গবন্ধু ছাড়া আমরা স্বাধীনতা পেতাম না। বঙ্গবন্ধুর জীবনী থেকে সততা ও ত্যাগের শিক্ষা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' গঠনে সকলকে কাজ করতে হবে।'


আজ রাজধানীর গ্রীনরোডস্থ পানি ভবনে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত 'আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক এসব কথা বলেন।

'কারাগারের রোজনামচা', 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' এবং 'আমার দেখা নয়াচীন' প্রকাশে প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে পানিসম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম বলেন, 'বিশ্ববরেণ্য এক নেতৃত্বের নাম বঙ্গবন্ধু। আমরা সৌভাগ্যবান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মতো এক প্রধানমন্ত্রী পেয়েছি। বঙ্গবন্ধুকন্যার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

এর আগে পানি ভবনস্থ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুলেল শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে ১ মিনিট নীরবতা পালন এবং বঙ্গবন্ধু'র আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া করা হয়।  

#

আসিফ/সাহেলা/সঞ্জীব/সেলিম/২০২১/২১৩০ ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী                                                                    
                          নম্বর : ৩৮৯৫
১৫ আগস্টের নির্মমতা ছিলো বাংলাদেশকে অকার্যকর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নীলনকশা

                                                         -- ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী
ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, বঙ্গবন্ধু বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য একটি অধ্যায়। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও  বাঙালির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর আপসহীন নেতৃত্ব বিশ্বের ইতিহাসে বিরল। বঙ্গবন্ধু ছিলেন বলেই বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ১৫ আগস্টের নির্মম ঘটনাটি ছিলো বাংলাদেশ রাষ্ট্রটিকে অকার্যকর রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার নীলনকশা।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ আয়োজিত ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব মোঃ আফজাল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিটিআরসি চেয়ারম্যান শ্যাম সুন্দর সিকদার, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোঃ শাহাদাৎ হোসেন এবং ডাক বিভাগের অতিরিক্ত মহাপরিচালক হারুনুর রশীদ বক্তৃতা করেন।

১৯৪৮ সাল থেকে আজকের দিন পর্যন্ত বাংলাদেশের উত্তরণের বিভিন্ন প্রেক্ষাপট তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন,  ১৯৭০ এর নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিয়ে অনেকের বিরোধিতা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু এই নির্বাচনে অংশ নিয়ে রাজনৈতিক নেতৃত্বের দূরদর্শীতার পরিচয় দিয়েছেন। এরই ধারাবাহিকতায়  বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ বিশ্বের দেশসমূহে ব্যাপক সমর্থন লাভ করে। ১৯৭১ সালে সংগ্রামের বিজয়ের জন্য বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের সফলতা তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু বহু আগেই স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতির জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। 

পরে মন্ত্রী জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত ভার্চুয়াল আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান  এবং প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী কৃষিবিদ মোঃ মশিউর রহমান হুমায়ুনসহ প্রতিষ্ঠানের অনেকে বক্তৃতা করেন।
 #
শেফায়েত/সাহেলা/সঞ্জীব/সেলিম/২০২১/২০৩০ ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী                                                                                                               নম্বর : ৩৮৯৪
বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রী দিনরাত পরিশ্রম করছেন
                                                     -- গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী
ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :


গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিনরাত পরিশ্রম করে চলেছেন।

আজ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে ৬৪ জেলায় অসহায়, দরিদ্র ও দুস্থদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ অনুষ্ঠানে ময়মনসিংহের নিজ বাসভবন থেকে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী একথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন দারিদ্র্যমুক্ত সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখতেন। আন্দোলন-সংগ্রামের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় জাতির পিতার হাত ধরেই স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের উৎপত্তি। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে দেশের অর্থনীতি পুনর্গঠনে বঙ্গবন্ধু সকল সেক্টরে উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করেন। তার দূরদর্শী এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্বে অর্জিত সফলতায় ঈর্ষান্বিত হয়ে স্বাধীনতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধী চক্র স্বাধীনতাকে অর্থহীন প্রমাণ করতে বিভিন্ন চক্রান্তে লিপ্ত হয়। এর অংশ হিসেবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

জাতির পিতার অকাল প্রয়াণে দেশের উন্নয়ন কার্যক্রম মুখ থুবড়ে পড়ে। কিন্তু পরবর্তীতে তার সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশে অভূতপূর্ব উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধিত হয়।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশে দারিদ্র্য উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। দেশ স্বল্পোন্নত হতে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে। রেমিটেন্স প্রবাহ বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ রেকর্ড পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৪৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করেছে।
#

রেজাউল/সাহেলা/রেজুয়ান/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/২১২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                                নম্বর : ৩৮৯৩
বিশ্বের শোষিত-বঞ্চিত নিপীড়িত  মানুষের মহান নেতা ছিলেন বঙ্গবন্ধু
                                                         -- যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী
ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :


বঙ্গবন্ধু শুধু বাংলাদেশের নেতা নন, তিনি সমগ্র বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের নেতা ছিলেন বলে মন্তব্য করেছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের  ৪৬তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আজ টোকিও বাংলাদেশ দূতাবাস আয়োজিত এক আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এ মন্তব্য করেন। 


জাহিদ আহসান রাসেল বলেন, বঙ্গবন্ধুর তুলনা বঙ্গবন্ধু নিজেই। তিনি সারাবিশ্বের অবিসংবাদিত নেতা। তিনি নিপীড়িত, বঞ্চিত, শোষিত মানুষের নেতা ছিলেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণেই বলেছিলেন, ‘আজ সমগ্র বিশ্ব দুই ভাগে বিভক্ত, একদিকে শোষিত-বঞ্চিত ও নির্যাতিত মানুষ; অন্যদিকে শোষণকারী। আমি শোষিত-বঞ্চিত মানুষের পক্ষে’।

যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শহিদ বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, আধুনিক ক্রীড়া ও সংস্কৃতি অঙ্গনের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব জাতির পিতার  জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল, শেখ রাসেলসহ সেই কালো রাতের সব শহিদকে। তিনি তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করেন। তিনি বলেন, দেশি-বিদেশি অপশক্তি ও একাত্তরের পরাজিত শক্তি যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা চায়নি এবং যারা বঙ্গবন্ধুকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়েছিল, তারাই ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তাঁকে হত্যা করেছিল। প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর গতিশীল নেতৃত্বের মাধ্যমেই বিশ্বে বাংলাদেশ উন্নয়নের মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশের উন্নয়নে সর্বদা পাশে থাকায় প্রতিমন্ত্রী জাপান সরকার ও জনগণের প্রতি ধন্যবাদ জানান।

জাপানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত শাহাবুদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে আলোচনা পর্বে প্রবাসী নেতৃবৃন্দ জাতীয় শোক দিবসের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন এবং এই শোককে শক্তিতে রূপান্তর করে আরো উদ্যম ও দেশপ্রেম নিয়ে দেশের উন্নয়নে অধিকতর অবদান রাখার অঙ্গীকার করেন। এ ছাড়া বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবন-কর্ম নিয়ে ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করা হয়।
#

আরিফ/সাহেলা/রেজুয়ান/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/২১১০ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                                নম্বর : ৩৮৯২
ঘাতকচক্র বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করলেও তাঁর আদর্শের মৃত্যু ঘটাতে পারেনি
                                                                         -- খাদ্যমন্ত্রী
ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :


ঘাতকচক্র জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করলেও তাঁর স্বপ্ন ও আদর্শের মৃত্যু ঘটাতে পারেনি বলে মন্তব্য করেছেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার।

মন্ত্রী আজ ঢাকা থেকে নওগাঁর পোরশা, সাপাহার ও নিয়ামতপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধুর শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভায় ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পিছনে জাতীয় বেইমান খন্দকার মোশতাক ও মাস্টারমাইন্ড হিসেবে জড়িত ছিলেন জিয়াউর রহমান। শুধু তাই নয় যারা এই হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল ক্ষমতায় আসার পর তাদের গাড়িতেই রক্তে রঞ্জিত লাল-সবুজ পতাকা তুলে দেয়া হয়েছিলো।

মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু ৯ মাসে যে সংবিধান দিয়েছিলেন ক্ষমতায় আসার পর সেই সংবিধানকেও টেনে ছিঁড়ে ফেলে ইনডেমিনিটি আদেশ জারি করে বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচারকে বাধাগ্রস্ত করা হয়। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর দেশের কোথাও বঙ্গবন্ধুর নাম পর্যন্ত নিতে দেয়া হয় নাই। নতুন প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে ভুল বোঝানো হয়েছে। আজ তাঁরই কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসার পর এই বিচার কার্যক্রম শুরু করেন। বিদেশে যারা পালিয়ে আছে তাদেরকেও দেশে এনে বিচারের আওতায় আনা হবে বলে জানান তিনি।

সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেন, বঙ্গবন্ধুর লক্ষ্য ছিল একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, যেখানে ধর্মীয় উগ্রতা থাকবে না, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য থাকবে না। বঙ্গবন্ধুর দর্শন ছিল দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো, ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান দূর করা, ধর্মীয় ও অন্যান্য বৈষম্য দূর করে সকলকে একটি প্লাটফর্মে এনে বাঙালি প্লাটফর্ম প্রতিষ্ঠা করা।

মন্ত্রী বলেন, সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তানকে হারিয়েছি। আর আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান কারণ বঙ্গবন্ধুর কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে পেয়েছি, তিনি এ জাতির দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছেন। পিতার আদর্শ বুকে ধারণ করে তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে সকল বাধা উপেক্ষা করে দিন রাত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। ভবিষ্যতে এদেশে আর কোনো ষড়যন্ত্র যেন মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে সেই জন্য নেতাকর্মীদের  সতর্ক থাকার আহ্বান জানান তিনি।
#

কামাল/সাহেলা/রেজুয়ান/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/২১০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                                নম্বর : ৩৮৯১
১৫ আগস্ট ও ২১ আগস্টের কুশীলবদেরও বিচারের আওতায় আনতে হবে
                                                            -- যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী
ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :


যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল বলেছেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বিশ্বের  ইতিহাসে সব থেকে বর্বরতম ও ন্যাক্কারজনক ঘটনা। এ বর্বরোচিত ঘটনায় যারা সরাসরি জড়িত ছিলেন শুধু তাদেরকে  বিচারের আওতায় আনলে হবে না। যারা এ ঘটনার মাস্টারমাইন্ড ছিলেন, পর্দার আড়াল থেকে যাবতীয় কলকাঠি নেড়েছিল সেই কুশীলবদেরও বিচারের আওতায় আনতে হবে। তিনি বলেন, মেজর জিয়া ও তার দোসররা নির্মম এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিলো। বাংলাদেশ হতে চিরতরে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড বন্ধ করার জন্য এসকল কুশীলবদের মরোণোত্তর হলেও বিচার করতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত ভার্চুয়াল  আলোচনাসভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। 


১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ড এবং ২০০৪ সালের ২১ আগস্টের হত্যাকাণ্ড দুটি একই সূত্রে গাঁথা’ উল্লেখ করে জাহিদ আহসান রাসেল বলেন, দেশি-বিদেশি অপশক্তি ও একাত্তরের পরাজিত শক্তি যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা চায়নি এবং যারা বঙ্গবন্ধুকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়েছিল, তারাই ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তাঁকে হত্যা করেছিল। একইভাবে যারা শেখ হাসিনাকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়েছিল, তারাই ২০০৪ সালে আওয়ামী লীগকে নেতৃত্বশূন্য করতে গ্রেনেড হামলা করেছিল।

প্রতিমন্ত্রী ১৫ আগস্টের ঘটনার মূল কুশীলব হিসেবে খন্দকার মোশতাক ও জিয়াউর রহমানকে উল্লেখ করে বলেন, আর ২১ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের মূল কুশীলব তারেক রহমান। তিনি বলেন, যদি এই সকল কুশীলবদের বিচার না করা হয় তাহলে ১৫ আগস্ট ও ২১ আগস্টের মতো রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটতেই থাকবে।

রাসেল বলেন, জাতির পিতার উন্নয়ন দর্শনের কেন্দ্রবিন্দুতেই ছিল দেশের যুবসমাজ। তিনি দেশের প্রতিটি সংকটকালীন মুহূর্তে, আন্দোলন সংগ্রামে, যুব সমাজকে সাথে নিয়ে দেশমাতৃকাকে মুক্ত করতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ভাষা আন্দোলন, যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, শিক্ষা আন্দোলন, ছয়দফা, গণঅভ্যুত্থান, ৭০ এর নির্বাচনসহ  মহান মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দেশের যুবসমাজের রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। তিনি যুবসমাজকে কোভিড-১৯ মোকাবিলায় অগ্রণী ভূমিকা পালনের উদাত্ত আহ্বান জানান। 


যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আজহারুল ইসলাম খানের সভাপতিত্বে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের  সিনিয়র সচিব মোঃ আখতার হোসেন দেশব্যাপী ৪ হাজার ৩৯৫ জন যুবক ও যুব নারীকে মোট ২১ কোটি ৪৯ লাখ ৮৫ হাজার টাকা ঋণ বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ উপস্থিত ছিলেন। 

#

আরিফ/সাহেলা/রেজুয়ান/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/২০৫০ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী                                                                    
                          নম্বর : ৩৮৯০
জাতির পিতার বিদেহী আত্মার মঙ্গল কামনায় 
তেজগাঁও রোজারি চার্চে বিশেষ প্রার্থনা অনুষ্ঠিত

ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :


জাতির পিতা  বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস- ২০২১ উপলক্ষ্যে আজ ঢাকার তেজগাঁও হলি রোজারি চার্চে বাংলাদেশ খ্রিস্টান এসোসিয়েশন ও খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের যৌথ উদ্যোগে জাতির পিতার বিদেহী আত্মার মঙ্গল কামনা করে বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হয়। প্রার্থনা শেষে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভাও অনুষ্ঠিত হয়।


তেজগাঁও হলি রোজারি চার্চে প্রার্থনা অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন ফাদার সুব্রত বনিফাস গমেজ। 

#

আনোয়ার/সাহেলা/সঞ্জীব/সেলিম/২০২১/১৯০০ ঘণ্টা 
তথ্যবিবরণী                                                                                                               নম্বর : ৩৮৮৯
জাতির পিতার স্বপ্নের দূষণমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে কাজ করছে সরকার
                                                                   -- পরিবেশমন্ত্রী
ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :


পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের মানুষকে একটি সুস্থ, সুন্দর, দূষণমুক্ত ও বাসযোগ্য পরিবেশ উপহার দেয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছিলেন। এলক্ষ্যে তিনি ‘ওয়াটার পল্যুশন কন্ট্রোল অর্ডিন্যান্স, ১৯৭৩’ জারিপূর্বক দূষণ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি আরম্ভ করেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালে স্বাধীনতা বিরোধী চক্রান্তকারীদের হাতে নিহত হওয়ায় তিনি তাঁর এ স্বপ্ন পূরণ করে যেতে পারেননি। তাঁরই উত্তরসূরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নপূরণে দূষণমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে নিরলসভাবে কাজ করছে।

আজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে তাঁর সরকারি বাসভবন হতে অনলাইনে যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোস্তফা কামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে মন্ত্রণালয় ও এর অধীন দপ্তর সংস্থার কর্মকর্তা কর্মচারীরা এসময় অনলাইনে যুক্ত ছিলেন।

মন্ত্রী বলেন, এটা অত্যন্ত বেদনার বিষয়, যুদ্ধবিধ্বস্ত প্রিয় মাতৃভূমিকে যখন তিনি স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত করার লক্ষ্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছিলেন, ঠিক সে মুহূর্তে স্বাধীনতাবিরোধী চক্রের ষড়যন্ত্রে কিছু বিপথগামী সেনা সদস্য ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাতের অন্ধকারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিব সহ সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু এমন একটি রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছিলেন যেটি সমৃদ্ধি ও সম্মানের ক্ষেত্রে বিশ্বের উন্নত সভ্য জাতিগুলোর মধ্যে একটি সম্মানজনক অবস্থানে থাকবে। 


আলোচনা সভার পর, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ১৫ই আগস্টের শহিদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভার পূর্বে মন্ত্রী শহিদদের স্মরণে বন অধিদপ্তরে একটি বৃক্ষের চারা রোপণ করেন। 

#
দীপংকর/সাহেলা/রেজুয়ান/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/২০০০ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                    
                          নম্বর : ৩৮৮৮
মানুষের প্রতি ভালোবাসাই ছিল বঙ্গবন্ধুর জীবনদর্শন
                                    -- সমাজকল্যাণ মন্ত্রী
ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :


সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ বলেছেন, মানুষের প্রতি ভালবাসাই ছিলো বঙ্গবন্ধুর জীবনদর্শন। একজন মানুষ নিজের দেশ ও মানুষকে যে নিজের সমস্ত সত্তা দিয়ে ভালবাসতে পারেন এবং একজন মানুষের হৃদয় যে দেশবাসীর বেদনায় কিভাবে ব্যাথিত হতে পারে তার প্রকৃত উদাহরণ ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

মন্ত্রী আজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২১ উপলক্ষে উপজেলা প্রশাসন কালীগঞ্জ, লালমনিরহাট আয়োজিত আলোচনা  অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, হাজার বছর পর বাঙালি একজন নেতা পেয়েছিল যিনি প্রকৃত দেশপ্রেমিক এবং দেশের মুক্তির জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। বাংলার মাটি ও জল থেকে তার সৃষ্টি এবং তিনি বাংলাদেশের স্রষ্টা। মুজিবের ব্যক্তিত্ব ছিল মাটির কাছাকাছি। তিনি ছিলেন সত্যিকারের রাজনীতিক। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন জনগণের নেতা। তিনি অসীম সাহসের মধ্য দিয়ে জাতিকে স্বাধীনতা এনে দিয়ে বিশ্বের  বুকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন।

নুরুজ্জামান আহমেদ বলেন, পৃথিবীর সকল রাজনীতিবিদদের মাঝে বঙ্গবন্ধুর জীবনী অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ। ৭ই মার্চের ভাষণের মতো এমন তাৎপর্যপূর্ণ ভাষণ ও পৃথিবীতে বিরল। শোক দিবসে আমাদের নতুন আত্মপ্রত্যয়ে উজ্জীবিত হয়ে বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধারণ করে এগিয়ে যেতে হবে। বঙ্গবন্ধু আমাদের মাঝে নেই কিন্তু তাঁর যোগ্য উত্তরসূরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের মাঝে রয়েছেন। তিনি ১৭ কোটি মানুষের আস্থা ও ভরসার জায়গা। তাঁর নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে হবে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কালীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মাহবুবুজ্জামান আহমেদ ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহসভাপতি মুজিবুর রহমান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।
#

জাকির/সাহেলা/সঞ্জীব/সেলিম/২০২১/১৯২০ ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী                                                                    
                          নম্বর : ৩৮৮৭
জাতীয় শোক দিবসে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রম প্রতিমন্ত্রীর শ্রদ্ধা

ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :


জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদত বার্ষিকী এবং জাতীয় শোক দিবসে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে আজ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান।


জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদনের সময় মন্ত্রণালয়ের সচিব সাকিউন নাহার বেগম, অতিরিক্ত সচিব জেবুন্নেছা করিম, ড. সেলিনা আকতার, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক মো নাসির উদ্দীন আহমেদ, শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক গৌতম কুমারসহ মন্ত্রণালয় এর অধীনস্থ অধিদপ্তর সংস্থাসমূহের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। 


পরে প্রতিমন্ত্রী মতিঝিলে জাতীয় বিদ্যুৎ শ্রমিকলীগ আয়োজিত জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনাসভা, দোয়া ও মিলাদ মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন।


এ সময় প্রতিমন্ত্রী বলেন, ১৫ আগস্ট বিশ্ব ইতিহাসের সবচেয়ে নৃশংস, নির্মমতম, বর্বরোচিত এবং কাপুরুষোচিত হত্যাকাণ্ড। আজ বাঙালি জাতির জীবনে সবচেয়ে শোকাবহ দিন। জাতির পিতার কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার জাতির পিতার স্বপ্নের সফল বাস্তবায়ন করছে। জাতির জীবনের চরমতম শোককে শক্তিতে পরিণত করে সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। 


আলোচনা শেষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিবসহ ১৫ আগস্টে শাহাদতবরণকারী শহিদদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

#
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BD New Delhi mission pays homage to Bangabandhu

New Delhi (India), August 15 :
 

Bangladesh High Commission in New Delhi today observed the National Mourning Day in a befitting manner.

The day marks the 46th Martyrdom anniversary of the assassination of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman along with 18 other members of his family on August 15, 1975.

At a discussion meeting on this occasion High Commissioner Muhammad Imran paid homage to Bangabandhu, the Greatest Bengali of All time.

He said 'While we mourn the death of Bangabandhu, we also pledge in this Mujib Borsho to turn the grief of his loss into strength and engage ourselves in building a hunger and poverty free prosperous Bangladesh.'

He also said the unfinished task of building Sonar Bangla, the dream of Bangabandhu, is being accomplished by the leadership of his able daughter Prime Minister Sheikh Hasina.

The days programme began with hoisting of national flag at half mast, by Muhammad Imran, placing floral wreaths at the portrait of Bangabandhu, It was followed by reading out messages from President Md. Abdul Hamid, Prime Minister Sheikh Hasina, Foreign Minister A K Abdul Momen and State Minister for Foreign Affairs Md. Shahriar Alam marked the other events of the day.

A minute of silence was observed and a Doa was offered in memory of the martyrs of the 15th August.

The function witnessed the unveiling of a special publication, ‘Bangabandhu The Immortal Legend’, by the High Commissioner, joined by other officers.

A documentary on the life of Bangabandhu was also screened.
#
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তথ্যবিবরণী                                                                    
                          নম্বর : ৩৮৮৫
বিশ্বের ইতিহাসে ১৫ আগস্টের  চেয়ে মর্মান্তিক, অমানবিক আর দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া যাবে না
                                                                                         -- আইসিটি প্রতিমন্ত্রী
ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :


তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর নাম আজকে শুধু বাংলাদেশ বা বিশ্বের ইতিহাসে নয়, মহাকাশে স্থাপিত হয়েছে, যেখান থেকে কেউ কোনো দিন মুছে ফেলতে পারবে না। তিনি বলেন, ইতিহাস পর্যালোচনা করলে বিশ্বের ইতিহাসে ১৫ আগস্টের  চেয়ে কষ্টদায়ক, মর্মান্তিক, অমানবিক  আর দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া যাবে না।

প্রতিমন্ত্রী আজ তাঁর নিজ নির্বাচনি এলাকা নাটোরের সিংড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

আইসিটি প্রতিমন্ত্রী  প্রতিহিংসার প্রতিযোগিতা থেকে বেরিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ প্রতিষ্ঠায় সংগঠনের নেতা-কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান।

পলক বলেন, বঙ্গবন্ধু তার সাহসিকতা, দূরদর্শীতা এবং প্রজ্ঞা দিয়ে হাজার বছরের পরাধীনতার গ্লানি মুছে দিয়ে দীর্ঘদিনের শোষণ, নির্যাতনের অবসান ঘটিয়ে একটি নিরস্ত্র জাতিকে সশস্ত্র যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন। নয় মাসের সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্য দিয়ে জাতির পিতার নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশ পেয়েছি। বাংলাদেশের মানুষকে উন্নত জীবন দিতে বঙ্গবন্ধু সারাটি জীবন আদর্শ ও লক্ষ্য পূরণের জন্য নিজের সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেছিলেন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সিংড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ অহিদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় পৌর মেয়র জান্নাতুল ফেরদৌস। 
#
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তথ্যবিবরণী                                                                    
                          নম্বর : ৩৮৮৪
কলকাতায় বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনে পালিত হলো বঙ্গবন্ধুর
৪৬তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস
কলকাতা (ভারত), ১৫ আগস্ট :


বঙ্গবন্ধুর নামের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আবেগ। বঙ্গবন্ধুর ঐন্দ্রজালিক আহ্বানে পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ নামে একটি সৃষ্টি হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথেই এগিয়ে চলছেন তাঁর যোগ্য কন্যা শেখ হাসিনা। এ জন্যই বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল। এসব বলেছেন পশ্চিমবঙ্গের কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধায়।

বিশ্বের অবিসংবাদিত নেতা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে কলকাতাস্থ বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন ‘বাংলাদেশ গ্যালারি’তে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধায়, সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অগ্নি নির্বাপন ও জরুরি পরিষেবা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সুজিত বোস । বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননাপ্রাপ্ত বিশিষ্ট সাংবাদিক মানস ঘোষ এবং বিশিষ্ট লেখক ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক শুভরঞ্জন দাসগুপ্ত। উপ-হাইকমিশনার তৌফিক হাসান স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। এরপর বীর শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন শেষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর একটি জীবনভিত্তিক তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। 


আলোচনা সভায় উপ-হাইকমিশনার তৌফিক হাসান স্বাগত বক্তব্যে বলেন,  বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ আজ অভিন্ন সত্ত্বায় পরিণত হয়েছে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে ঘাতকরা বাংলার মাটি হতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, অসাম্প্রদায়িকতা এবং সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার মূল্যবোধ মুছে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর মৃত্যু হলেও তাঁর মূল্যবোধ, নীতি ও আদর্শের মৃত্যু হয়নি। বরং তাঁর আদর্শ গ্রথিত রয়েছে বাংলা জনগণের হৃদয়ে। যতদিন বাংলাদেশ থাকবে ততদিন জাতির পিতার নাম এ দেশের লাখো- কোটি বাঙালির হৃদয়ে চিরঅমলিন, চিরঅক্ষয় হয়ে থাকবে।

বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশের প্রথম মিশন কলকাতার ৯, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সরণিতে অবস্থিত বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন চত্বরে সকালে শোক দিবসের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। দিবসটি উপলক্ষে উপ-হাইকমিশনার তৌফিক হাসান উপ-হাইকমিশন প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করেন। এরপর জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয়। বাণী পাঠ করেন যথাক্রমে এ উপ-হাইকমিশনের কাউন্সেলর (শিক্ষা ও ক্রীড়া) রিয়াজুল ইসলাম, কাউন্সেলর (কন্স্যুলার) মোঃ বশির উদ্দিন, প্রথম সচিব (প্রেস) ড. মোঃ মোফাকখারুল ইকবাল, প্রথম সচিব (রাজনৈতিক) সানজিদা জেসমিন। অনুষ্ঠান সঞ্চালকের দায়িত্বে ছিলেন প্রথম সচিব (রাজনৈতিক) ও দূতালয় প্রধান শামীমা ইয়াসমীন স্মৃতি।  

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর মহালগ্নে এ বছরের জাতীয় শোক দিবসে মিশন চত্বরে উপ-হাইকমিশনার তৌফিক হাসান ক্যাসিয়া নডোসা বা পিঙ্ক শাওয়ার জাতের একটি বৃক্ষ রোপণ করেন। উল্লেখ্য, শান্তিনিকেতনের বাংলাদেশ ভবন প্রাঙ্গণে ২০১৮ সালে অনুরূপ একটি বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছিল, যেটি বড়ো হলে গোলাপী ফুলে ছেয়ে যাবে। এরপর মিশনের মসজিদে বাদ যোহর মিলাদ মাহফিল শেষে দুস্থ ও অনাথ শিশুদের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়। 

এর আগে বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি বিজড়িত ইসলামিয়া কলেজের (বর্তমানে মৌলানা আজাদ কলেজ) বেকার গভর্নমেন্ট হোস্টেলে ‘বঙ্গবন্ধু স্মৃতিকক্ষে’ স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর আবক্ষ ভাস্কর্যে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন ও বিশেষ মোনাজাত করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কলকাতা ইসলামিয়া কলেজের (বর্তমানে মৌলানা আজাদ কলেজ) ছাত্র হিসেবে ১৯৪৫-৪৬ শিক্ষাবর্ষে ৮, স্মিথ লেনের বেকার গভর্নমেন্ট হোস্টেলের ২৪ নম্বর কক্ষের আবাসিক ছাত্র ছিলেন। পরে ১৯৪৬ সালে বঙ্গবন্ধু ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) নির্বাচিত হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইসলামিয়া কলেজ থেকে ১৯৪৭ সালে বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাসে ব্যাচেলর ডিগ্রি অর্জন করেন।

শেষে প্রধান অতিথি শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়  উপ-হাইকমিশনের 'বঙ্গবন্ধু কর্নার' পরিদর্শন করেন।

মাস্ক পরিধান করে এবং যথাযথ সামাজিক দূরত্ব বিধি মেনে অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়। 
#

মোফাকখারুল/পাশা/সাহেলা/সঞ্জীব/সেলিম/২০২১/১৮৩০ ঘণ্টা 
তথ্যবিবরণী                                                                                                           নম্বর : ৩৮৮৩
রাজনৈতিক নেতৃত্বের ব্যর্থতায় বঙ্গবন্ধু নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শিকার
                                                          -- প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী
ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :


রাজনৈতিক নেতৃত্বের ব্যর্থতায় ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে মন্তব্য করেছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম।

আজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে পিরোজপুর জেলা প্রশাসন আয়োজিত আলোচনা সভায় রাজধানীর বেইলি রোডের সরকারি বাসভবন থেকে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। 


মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু বিপ্লবের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন করেছেন। কিন্তু প্রতিবিপ্লবীদের হাতে তাঁর নির্মম হত্যাকাণ্ড জাতি রুখতে পারেনি। সেদিন রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা ব্যর্থ হয়েছিলেন। সে সময় রাজনৈতিক নেতৃত্বও সঠিকভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি। বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তার দায়িত্বে যারা ছিলেন তারা যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে পারলে বঙ্গবন্ধুকে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শিকার হতে হতো না। কেন জাতি সেদিন সঠিকভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি, এই বিষয়টি অনুধাবন করতে হবে। এ নিয়ে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি তদন্ত কমিশন গঠন করা প্রয়োজন। রাজনৈতিক নেতৃত্বে কারা ব্যর্থ হয়েছে, কারা ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিল, কারা ষড়যন্ত্রের কথা জেনেও পদক্ষেপ নেয়নি, তাদের স্বরূপ উন্মোচন করতে হবে। তাহলে ইতিহাসের রেকর্ডে এই কলঙ্কজনক অধ্যায়ে অভিযুক্তদের কথা থেকে যাবে।’ 


মন্ত্রী আরো বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ হত্যার জন্য বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হয়েছিল। লক্ষ্য ছিল বঙ্গবন্ধু বা তাঁর পরিবার অথবা বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্টজন যারা নেতৃত্ব দিতে পারেন তাদের কাউকে বাঁচিয়ে রাখা হবে না। বঙ্গবন্ধুর সরাসরি খুনিদের বিচার করা সম্ভব হয়েছে কিন্তু বঙ্গবন্ধু হত্যার ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের বিচার জাতি করতে পারেনি। বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থদের বিচারও জাতি করতে পারেনি।’ 


শ ম রেজাউল করিম বলেন, স্বাধীনতার পরাজিত শত্রুদের প্রেতাত্মা এখনো এ দেশে বাস করছে। এ কারণে এখনো মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের ব্যক্তিরা দেশে নিরাপদ নয়। এদের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়াতে হলে সাংগঠনিক শক্তিকে দৃঢ়তর করতে হবে। দলকে সুসংগঠিত করতে হবে। সম্মিলিতভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যেখানে হাইব্রিড রাজনীতিতে সম্পৃক্ত, অর্থ-বিত্তের লোভের সাথে সম্পৃক্ত মানুষরা থাকবে না। তা না হলে দেশের রাজনীতি আবার ঠুনকো ধাক্কায় ভেঙে যেতে পারে।’

পিরোজপুরের জেলা প্রশাসক আবু আলী মোঃ সাজ্জাদ হোসেনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিরোজপুরের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ সাঈদুর রহমান ও পিরোজপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ হাকিম হাওলাদার প্রমুখ। 

#
ইফতেখার/সাহেলা/রেজুয়ান/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/১৯৪৫ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                                নম্বর : ৩৮৮২
বঙ্গবন্ধু একটি জাগ্রত ইতিহাস,

একটি স্বাধীন জাতিসত্তার অপরিমেয় অহংকার, বর্ণিল ঐশ্বর্য
                                                             -- অর্থমন্ত্রী
ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :


পঁচাত্তরের এই দিনে আগস্ট আর শ্রাবণ মিলেমিশে একাকার হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর রক্ত আর আকাশের মর্মছেঁড়া অশ্রুর প্লাবনে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু একটি নাম নয়, বঙ্গবন্ধু হলেন একটি জাগ্রত ইতিহাস। একটি স্বাধীন জাতিসত্তার অপরিমেয় অহংকার, বর্ণিল ঐশ্বর্য। 


অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল আজ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে এক ভার্চুয়াল আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। 


মন্ত্রী বলেন, ইতিহাসের জঘন্যতম সেই কালরাতে ঘাতকরা শুধু বঙ্গবন্ধুকেই হত্যা করেনি, তাদের হাতে একে একে প্রাণ দিয়েছেন বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিবসহ পরিবারের ১৬ জন সদস্য ও আত্মীয়-স্বজন। সেনাবাহিনীর কিছুসংখ্যক বিপথগামী সদস্য সপরিবারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর বাংলাদেশসহ গোটা বিশ্বে নেমে আসে তীব্র শোকের ছায়া, সারা বিশ্ব হতবাক হয়ে যায় এবং ছড়িয়ে পড়ে ঘৃণার বিষবাষ্প। 


অর্থমন্ত্রী আরো বলেন, ১৯৪৭ থেকে ৭১ এই দীর্ঘ পথপরিক্রমণে একেকটি আন্দোলনের সোপান উত্তরণের মাঝে একেক গুচ্ছ তরুণ তাজা তপ্ত প্রাণ অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন। কিন্তু এ সব কিছুরই পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ প্রতীক ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর কালজয়ী নেতৃত্বকে ঘিরেই আবর্তিত হয় প্রতিটি আন্দোলনের স্রোতধারা। তিনি বাংলাদেশের ভৌগোলিক মুক্তির পাশাপাশি, অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্নে সোনার বাংলা বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেন। বঙ্গবন্ধুর রেখে যাওয়া অসমাপ্ত কাজ আজ আমাদের আধুনিক বাংলার রূপকার ও বর্তমান প্রজন্মের কিংবদন্তি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় নেতৃত্বে এগিয়ে চলেছে। বঙ্গবন্ধু আছেন, তিনি থাকবেন বাঙালির মননে, চেতনায়, ভালোবাসায় অমর অক্ষয় এবং অব্যয় হয়ে। 


অনুষ্ঠানে ১৫ আগস্টের সকল শহিদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া পরিচালনা করা হয়।
#

তৌহিদুল/সাহেলা/রেজুয়ান/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/১৯৪০ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                    
                          নম্বর : ৩৮৮১
বঙ্গবন্ধুকে যারা অস্বীকার করে, তাদের রাজনীতি করার অধিকার থাকে না
                                                                            -- তথ্যমন্ত্রী
ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :


বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধীন হওয়া বাংলাদেশে  যারা বঙ্গবন্ধুকেই অস্বীকার করে, তাদের রাজনীতি করার অধিকার থাকা উচিত নয় বলেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের ঘটনা নিছক হত্যাকাণ্ড নয়, এর পেছনে গভীর দুরভিসন্ধি ছিল উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, শুধু বঙ্গবন্ধুকে ক্ষমতা থেকে সরানো নয়, এদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে হত্যা করার উদ্দেশ্যেই একাত্তরের পরাজিত দেশি-বিদেশি অপশক্তি এই হত্যাকাণ্ড ঘটায়। হত্যাকারীদের বিচার হয়েছে, কিন্তু পরবর্তী প্রজন্মকে ঠিক ইতিহাস জানাতে জিয়াউর রহমানসহ এই হত্যার নেপথ্যের কুশীলবদের মুখোশ উন্মোচনে কমিশন গঠন এখন সময়ের দাবি, বলেন তিনি।

আজ রাজধানীর কাকরাইলে তথ্য ভবনে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় আয়োজিত আলোচনা সভা এবং চলচ্চিত্র ও আলোকচিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী একথা বলেন। 


তথ্য ও সম্প্রচার সচিব মোঃ মকবুল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে পিআইবি'র মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ, বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহাপরিচালক সোহরাব হোসেন, বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক আহমদ কামরুজ্জামান, জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক শাহিন ইসলাম ও চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক স ম গোলাম কিবরিয়া তাদের বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করেন। বঙ্গবন্ধু স্মরণে এসময় কবিতা আবৃত্তি করেন ড. শাহাদত হোসেন নিপু ও তামান্না তিথি, প্রদর্শিত হয় প্রামাণ্যচিত্র 'চিরঞ্জীব বঙ্গবন্ধু'। শুরুতেই অতিথিদের সাথে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মভিত্তিক আলোকচিত্র প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন মন্ত্রী।

বঙ্গবন্ধুকে রাজনীতির কবি হিসেবে বর্ণনা করে ড. হাছান বলেন, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের পর পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা তাদের রিপোর্টে লিখেছিল, 'চতুর শেখ মুজিব কার্যত বাংলাদেশের স্বাধীনতাই ঘোষণা করে দিলেন কিন্তু তাকিয়ে দেখা ছাড়া আমাদের কিছুই করার ছিল না'। 


বঙ্গবন্ধুর এক ডাকে ঘুমন্ত নিরস্ত্র বাঙালি নিজের প্রাণকে হাতের মুঠোয় নিয়ে যুদ্ধে গেছে, তিরিশ লাখ শহিদের রক্ত পাড়ি দিয়ে স্বাধীনতা এনেছেন, বাঙালি জাতিসত্তার উন্মেষের পর প্রথম স্বাধীন রাষ্ট্র গড়েছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আর সেকারণেই তিনি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বলেন তথ্যমন্ত্রী।
চলমান পাতা/২


--০২--


সচিব মোঃ মকবুল হোসেন বলেন, ১৫ আগস্টে সপরিবারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মতো এতো নৃশংস হত্যাকাণ্ড বিশ্বে বিরল। কিন্তু এরপরও হত্যাকারী চক্র জাতির পিতার স্বপ্নকে হত্যা করতে পারেনি, তার কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে দেশ আজ স্বপ্নের সোনার বাংলার পথে আগুয়ান।

এর আগে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক  হাছান মাহ্‌মুদ প্রথমে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ও এরপর বনানী কবরস্থানে বঙ্গবন্ধুর পরিবারের শহিদ সদস্যদের সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। 


বনানীতে সাংবাদিকবৃন্দের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, 'স্বাধীনতার ৫০ বছর পরও বিএনপি ও তাদের দোসররা বঙ্গবন্ধুকে অস্বীকার ও খাটো করার অপচেষ্টায় লিপ্ত। বঙ্গবন্ধুকে অস্বীকার করা স্বাধীনতাকে অস্বীকার করারই নামান্তর। সুস্থ রাজনীতির স্বার্থে এদের রাজনীতি বন্ধ হওয়া উচিত।' 


বিকেলে বাদ আছর আওয়ামী লীগের ধর্ম বিষয়ক উপকমিটির আয়োজনে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমে বঙ্গবন্ধুর আত্মার শান্তি কামনা ও জাতির জন্য দোয়া মাহফিলে অংশ নেন ড. হাছান মাহ্‌মুদ। 

#

আকরাম/পাশা/সাহেলা/সঞ্জীব/সেলিম/২০২১/১৮৩০ ঘণ্টা 
তথ্যবিবরণী                                                                                                                নম্বর : ৩৮৮০
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জাতীয় শোক দিবস পালিত
ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :


স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আজ আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ বঙ্গবন্ধুসহ তাঁর পরিবারের সকল শহিদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবিতা পাঠ এবং বঙ্গবন্ধুর জীবনাদর্শ নিয়ে আলোচনা হয়। 


আলোচনা সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোসাম্মৎ হামিদা বেগম বলেন, বঙ্গবন্ধু ছিলেন স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা এবং স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি। তিনি কেবল স্বাধীনতার স্বপ্নকে অন্তরে ধারণই করেননি, সমগ্র জাতিকে স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ ও সংগঠিত করে স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছেন। স্বাধীনতার পর দ্রুততম সময়ে বাঙালি জাতিকে সংবিধান উপহার দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে কাজ করার জন্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি আহ্বান জানান সচিব। 


মন্ত্রণালয়ের সচিব মোসাম্মৎ হামিদা বেগমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত সচিব সত্যেন্দ্র কুমার সরকার, যুগ্ম সচিব মোঃ জাহিদুল হক সরদার, উপ সচিব উদয়ন দেওয়ান প্রমুখ। 


আলোচনা সভার শুরুতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শাহাদতবরণকারী সকল সদস্যের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর নির্মিত প্রামাণ্য চিত্র ‘চিরঞ্জীব বঙ্গবন্ধু’ প্রদর্শিত হয়। 


এর আগে মন্ত্রণালয়ের সচিব মোসাম্মৎ হামিদা বেগমের নেতৃত্বে রাজধানীর ইস্কাটন এ বিয়াম ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। 

#

নাছির/পাশা/সাহেলা/রেজুয়ান/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/১৮৪৫ঘণ্টা  
তথ্যবিবরণী                                                                                                                নম্বর : ৩৮৭৯
জিয়ার মদদে ঘটে ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড
                                   -- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী
ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :


স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, ৭৫ এর ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার প্রত্যক্ষ মদদদাতা ছিলেন জিয়াউর রহমান। তার নির্দেশে ঘটানো হয় ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড।
 
আজ রাজধানীর কাকরাইলে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬ তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে পুষ্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভা ও দুস্থদের মাঝে খাদ্য বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।
 
মন্ত্রী বলেন, বিএনপি নির্যাতন, অন্যায়-অবিচার, শোষণ, প্রতিহিংসা ও ধ্বংসের রাজনীতি করে। পক্ষান্তরে আওয়ামী লীগ ন্যায়বিচার, মানুষের অধিকার আদায় এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় রাজনীতি করে। এখানেই দুটি রাজনৈতিক দলের পার্থক্য। বিএনপির ধ্বংসাত্মক রাজনীতির কারণে দলটি আজ ধুলিস্যাৎ হওয়ার পথে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
 
মোঃ তাজুল ইসলাম জানান, বঙ্গবন্ধুকে শহিদ করার পর যারা ক্ষমতায় এসেছিলেন তারা দীর্ঘ ২১ বছর দেশ ও মানুষকে কি দিয়েছে জাতি তা জানে। বাঙালি জাতির ভাগ্যকে নির্বাসন দিয়ে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের পুনর্বাসন করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনি বঙ্গবন্ধুর খুনি জিয়াউর রহমান এবং তাদের দোসররা।
  
এ প্রসঙ্গে মন্ত্রী আরো বলেন, যুদ্ধের পর রাস্তাঘাট, ব্রিজ কালভার্ট, ব্যাংক বীমা, শিল্প কারখানা সব ধ্বংস হয়েছিল। সদ্য স্বাধীন ধ্বংসস্তূপ দেশকে জাতির পিতা সোনার বাংলায় রূপান্তরিত করার কাজ শুরু করেন এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করে মাত্র সাড়ে তিন বছরে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেন। অর্থনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে সক্ষম হন বঙ্গবন্ধু।
 
বঙ্গবন্ধু শাহাদত বার্ষিকীতে তার আদর্শ বুকে ধারণ করে দেশ ও মানুষের সেবায় নিয়োজিত রাখতে সাধারণ মানুষ, কৃষক-শ্রমিক, জনপ্রতিনিধি, রাজনীতিবিদ, সরকারি কর্মকর্তাসহ সকল শ্রেণি পেশার মানুষকে শপথ নেয়ার আহ্বান জানান মো. তাজুল ইসলাম।
 
এর আগে, স্থানীয় সরকার মন্ত্রী সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬ তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।
 
পরে, বঙ্গবন্ধু প্রকৌশল পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত দুস্থদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ এবং বঙ্গবন্ধু ফটো গ্যালারি উদ্বোধন করেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী। এসময়, বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্য এবং ১৫ই আগস্টে শহিদসহ সকল শহিদের স্মরণে দোয়া করা হয়।
 
স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ‘বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ’ শীষর্ক আলোচনা সভায় মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, এলজিইডি ও ডিপিএইচই'র প্রধান প্রকৌশলী, এনআইএলজি’র মহাপরিচালক এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।
#

হায়দার/পাশা/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/১৮৩০ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী                                                                                                                নম্বর : ৩৮৭৮
কমিশন গঠনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের জড়িতদের চিহ্নিত করা হবে
                                                                           -- আইনমন্ত্রী
ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :


বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের কুশীলবদের চিহ্নিত করতে যে কমিশন গঠন করা হবে তা অবশ্যই নিরপেক্ষ হবে বলে জানিয়েছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক। তিনি জানান, দেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে এই কমিশন গঠন করা হবে। কমিশনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের কুশীলব ও নেপথ্যের ষড়যন্ত্রকারীদের চিহ্নিত করা হবে। জিয়াউর রহমানসহ সকলের পরিচয়, সকলের ন্যাক্কারজনক কাজ সাক্ষ্যপ্রমাণসহ জনসম্মুখে উপস্থাপন করা হবে। 


আজ ঢাকার তেজগাঁও নিবন্ধন অধিদপ্তরে রেজিস্ট্রেশন কমপ্লেক্সে ‘বঙ্গবন্ধু গ্যালারি’ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এ কথা বলেন। 


আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেন, দীর্ঘদিন ইনডেমনিটি নামক কালো আইন দ্বারা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকাণ্ডের বিচার বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই কালো আইন বাতিলের মাধ্যমে তাঁর পিতা-মাতাসহ আপনজনদের হত্যাকাণ্ডের বিচার সম্পন্ন করেছেন। এই হত্যাকাণ্ডের বিচারে দণ্ডপ্রাপ্ত পাঁচ খুনি বিদেশে পালিয়ে আছেন। তাদের ফিরিয়ে এনে আদালতের রায় কার্যকর করার সবরকম চেষ্টা চালানো হচ্ছে। আইনমন্ত্রী আশ্বস্ত করে বলেন, পলাতক পাঁচ খুনির ফাঁসির রায় কার্যকর না করা পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশের জনগণ ক্ষান্ত হবে না।

মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু ছিলেন নিরহংকার, সাদামাটা মানুষ। তিনি অনেক বড় মাপের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ জীবনযাপন করতেন। ব্যক্তি শেখ মুজিবের আদর্শকে ধারণ করে সবাইকে এগিয়ে যেতে হবে। 


অনুষ্ঠানে আইন ও বিচার বিভাগের সচিব মোঃ গোলাম সারওয়ার, নিবন্ধন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক শহীদুল আলম ঝিনুক, আইন ও বিচার বিভাগের যুগ্ম-সচিব বিকাশ কুমার সাহা, সলিসিটর রুনা নাহিদ সহ নিবন্ধন অধিদপ্তরের সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে মন্ত্রী নিবন্ধন অধিদপ্তর প্রাঙ্গণে একটি গাছের চারা রোপণ করেন।
#

রেজাউল/পাশা/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/১৮২৫ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                    
                                        নম্বর : ৩৮৭৭
বঙ্গভবনে জাতির পিতার শাহাদত বার্ষিকী পালন

ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :


আজ বাদ আছর বঙ্গভবনে দরবার হলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদত বার্ষিকী এবং জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বিশেষ দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে অংশগ্রহণ করেন।

মাহফিলে রাষ্ট্রপতির পরিবারের সদস্য, রাষ্ট্রপতির সচিবগণ, বঙ্গভবনের সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারীগণ অংশ নেন।

মিলাদের পর বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্যসহ '৭৫-এর ১৫ আগস্ট শহিদদের রুহের মাগফিরাত কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়। মোনাজাতে দেশ ও জাতির সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি কামনা করা হয়।

মিলাদ মাহফিল ও মোনাজাত পরিচালনা করেন বঙ্গভবন জামে মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা সাইফুল কাবির।
  #

ইমরানুল/পাশা/সাহেলা/সঞ্জীব/সেলিম/২০২১/১৮০০ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                               নম্বর : ৩৮৭৬
বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির ঐক্যের প্রতীক
                   -- জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী
ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :


জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেছেন, বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির ঐক্যের প্রতীক। এই মহান নেতা তাঁর বিচক্ষণতা, যোগ্যতা, দক্ষতা দিয়ে বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে স্বাধীনতা উপহার দিয়েছেন। তাঁর সুদৃঢ় নেতৃত্বেই এদেশের মানুষ একতাবদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে।

আজ জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বিসিএস প্রশাসন একাডেমি আয়োজিত বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতাকালে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির মুক্তির দূত। বাঙালি জাতির মহান নেতা হিসেবে তিনি সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তিনি তার দূরদর্শী নেতৃত্বের মাধ্যমে এদেশের মানুষকে একতাবদ্ধ করে স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন বলেই আমরা পেয়েছিলাম কাক্সিক্ষত স্বাধীনতা। তিনি আরো বলেন, তিনি জানতেন অনেকেই তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারে। কিন্তু জাতির পিতা হিসেবে তিনি কাউকে অবিশ্বাস করেননি। বাঙালি জাতিকে তিনি প্রচণ্ড বিশ্বাস করতেন। এই দেশ ও দেশের মানুষের কল্যাণে তিনি আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। অথচ তাকেই নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। এমন জঘন্যতম ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, সরকারের লক্ষ্য বর্তমান প্রজন্মের জন্য একটি উন্নত ভবিষ্যৎ বিনির্মাণ করা। এই লক্ষ্য পূরণে সরকারি কর্মচারীদের বঙ্গবন্ধুর নীতি-আদর্শ, স্বাধীনতার চেতনা এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে।

বিসিএস প্রশাসন একাডেমির রেক্টর মমিনুর রশিদ আমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ডঃ কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী মুখ্য আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন। 

#

শিবলী/পাশা/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/১৮২০ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী                                                                    
                           
নম্বর :  ৩৮৭৫

স্বাধীনতার পরাজিত শক্তিরা পরিকল্পিতভাবে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে

                                                                  -- শিল্পমন্ত্রী
ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :  

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর অগাধ বিশ্বাস ছিল এদেশের মানুষ তাঁকে হত্যা করবে না। স্বাধীনতার পরাজিত শক্তিরা পরিকল্পিতভাবে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারকে হত্যা করে। এই স্বাধীনতা বিরোধীরাই বাঙালির ইতিহাসের চাকাকে ঘোরাতে চেয়েছিলো, কিন্তু তা পারেনি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাঙালি জাতি তাঁর সঠিক ইতিহাস ও সত্যকে চিনতে ও জানতে পেরেছেন। বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিকে প্রস্তুত করেছিলেন, বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে কিভাবে স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়। এমনকি  জাতির পিতার  স্বপ্নের সোনার বাংলা গঠনের জন্যও জাতিকে প্রস্তুত করে রেখে গেছেন। জাতির পিতার স্বল্পকালীন জীবনে যা দিয়ে গিয়েছেন, তা একটি পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক দর্শন, নতুন করে আর কিছু প্রয়োজন হবে না। বঙ্গবন্ধুর এই রাজনৈতিক দর্শনই একটি সুখীসমৃদ্ধ জাতি গঠনের জন্য যথেষ্ট। এছাড়া জাতির পিতা বাংলাদেশের উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিষ্কার নির্দেশনা দিয়েছেন। জাতির পিতার কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই নির্দেশনা অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করে বিশ্বের বুকে বাংলাদেশকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর নেতৃত্বে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি উন্নত আয়ের দেশে পরিণত হবে।


জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আজ এ আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়। শিল্পসচিব জাকিয়া সুলতানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার।


শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, আজকে বঙ্গবন্ধুর প্রকৃত জীবনদর্শন সম্পর্কে না জেনে সুবিধাভোগীরা বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে কথা বলে যাচ্ছে। আওয়ামী লীগ সেজে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করছে, এজন্য আওয়ামী লীগ শঙ্কিত। তিনি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনা অনুযায়ী বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রীর হাতকে শক্তিশালী করে শিল্প সমৃদ্ধির উন্নয়নের জন্য দলমত নির্বিশেষে সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

#

জাহাঙ্গীর/পাশা/সাহেলা/সঞ্জীব/সেলিম/২০২১/১৭৩০ ঘণ্টা  

তথ্যবিবরণী                                                                                                                নম্বর : ৩৮৭৪
জিয়া হত্যার প্রধান কুশীলব বেগম জিয়া
                            -- তথ্য প্রতিমন্ত্রী
সরিষাবাড়ি (জামালপুর), ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :


তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ মুরাদ হাসান বলেছেন, জিয়াউর রহমান হত্যার প্রধান কুশীলব বেগম জিয়া। এর প্রমাণ বেগম জিয়া প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে একটি বারের জন্যও জিয়া হত্যার ব্যাপারে কোন শব্দ করেননি। তিনি বলেন, জিয়াউর রহমানের জন্য কথিত আবেগ, তারেক রহমান ও আরাফাত রহমানের ছেঁড়া গেঞ্জি ও ভাঙা স্যুটকেসকে পুঁজি করে বেগম জিয়া প্রধানমন্ত্রী হয়ে এতিমের টাকা আত্মসাৎ করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর বদান্যতায় নির্বাহী আদেশে তিনি বাইরে আছেন।

আজ জামালপুরের সরিষাবাড়ী উপজেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে উপজেলা আওয়ামী লীগের আয়োজনে জাতীয় শোক দিবস, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৬ তম শাহাদত বার্ষিকীতে আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন। 


এসময় উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছানোয়ার হোসেন বাদশা, সাধারণ সম্পাদক উপাধ্যক্ষ হারুন অর রশিদ, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা গিয়াস উদ্দিন পাঠান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শিহাব উদ্দিন আহমেদ সহ উপজেলা আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা আওয়ামী লীগের আয়োজনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, শহিদদের স্মরণে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন ও পতাকা অর্ধনমিতকরণ, আলোচনা সভায় সকল শহিদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া, অসহায় দরিদ্র মানুষের মাঝে খাবার বিতরণ ও ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ।
#

তুহিন/পাশা/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/১৭৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী  



                                                                           নম্বর : ৩৮৭৩

১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত্রকারীদের খুজে বের করতে কমিশন গঠন করতে হবে

                                                          - প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা

ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) : 


মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা বলেছেন, ১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত্রকারী ও নেপথ্য কুশীলবদের খুঁজে বের করতে কমিশন গঠন করতে হবে। এই হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ও সুবিধাভোগীদের মুখোশ উম্মোচন করে জনগণের সামনে তাদের আসল পরিচয় তুলে ধরতে হবে। ষড়যন্ত্রকারীদের আইনের আওতায় এনে ও বিদেশে বঙ্গবন্ধুর পলাতক খুনীদের দেশে ফিরিয়ে এনে শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

 প্রতিমন্ত্রী ইন্দিরা আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে চেয়েছিলেন। স্বাধীনতা অর্জনের পর বঙ্গবন্ধু যখন অর্থনৈতিক মুক্তি ও সবুজ বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন তখনই ষড়যন্ত্রকারীরা জাতির পিতাকে হত্যা করে। পরাজয়ের গ্লানি মোচনের জন্য মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারীরা বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে। সপরিবারে হত্যার কারণ ছিল বঙ্গবন্ধুর পরিবারের নেতৃত্বে যেন স্বাধীনতার মূল্যবোধ ও শক্তি এদেশে আর ঘুরে দাঁড়াতে না পারে।
মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা আজ ঢাকায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমির সম্মেলনকক্ষে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় আয়োজিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ৪৬তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি একথা বলেন।
মহিলা ও শিশু  বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ সায়েদুল ইসলামের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শিশু একাডেমির চেয়ারম্যান লাকী ইনাম, মহাপরিচালক জ্যোতি লাল কুরী, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক রাম চন্দ্র দাস, জয়িতা ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আফরোজা খান, অতিরিক্ত সচিব ফরিদা পারভীন ও  জাতীয় মহিলা সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মাকসুরা নূরসহ মন্ত্রণালয় ও দপ্তর-সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ।   

প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বাংলাদেশ শিশু একাডেমির কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, বঙ্গবন্ধুর জীবন আদর্শ ও চেতনা শিশুদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে। আজকের শিশুরাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ২০৪১ সালের উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশের নেতৃত্ব দিবে।
সভাপতির বক্তব্যে মহিলা ও শিশু  বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ সায়েদুল ইসলাম বলেন,  ঘাতকেরা জাতির পিতাকে হত্যার মাধ্যমে তাঁর চেতনা ও আদর্শকে মুছে ফেলতে চেয়েছিল। কিন্তু তা করতে পারেনি। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও চেতনা বাংলাদেশে চিরপ্রবাহমান।

 
অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি মন্ত্রণালয়ের  দপ্তর-সংস্থার মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ সংযুক্ত ছিলেন। আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এরপূর্বে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে শিশুরা বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও চেতনার ওপর ছড়া, কবিতা ও স্বরচিত কবিতা পরিবেশন করে।
#

আলমগীর/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/কুতুব/২০২১/১৬৩০ ঘণ্টা 
তথ্যবিবরণী  



                                                                         নম্বর : ৩৮৭২ 

ভিয়েতনামের হ্যানয়-এ অসচ্ছল মানুষদের জন্য খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করলো বাংলাদেশ দূতাবাস
হ্যানয় (ভিয়েতনাম) ১৫ আগস্ট :


জাতীয় শোক দিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ভিয়েতনামের রাজধানী হ্যানয়-এ সেদেশের দুস্থ ও অসচ্ছল মানুষের জন্য বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে খাদ্য সহায়তা বিতরণ করা হয়। ভিয়েতনামে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত সামিনা নাজ আজ ভিয়েতনাম তাই হো ডিস্ট্রিক্ট-এর ফাদারল্যান্ড ফ্রন্ট চেয়ারম্যান ট্রান কোয়াং দাও-এর হাতে এই সহায়তা তুলে দেন।   


জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ দূতাবাস আয়োজিত আলোচনা সভায় এই সহায়তা তুলে দেয়া হয়। আলোচনা পর্বে ভিয়েতনাম চেম্বার এন্ড কমার্স ইন্ডস্ট্রিজের প্রেসিডেন্ট-এর উপদেষ্টা থাও গ্রিফিথ, ভিয়েতনাম বিজনেস এসোসিয়েশন ইন বাংলাদেশ এর চেয়ারম্যান টোং দো এবং ভাইস চেয়ারম্যান লিউ হিউ থান উপস্থিতি ছিলেন। 


ভিয়েতনামে কোভিড-১৯ মহামারির কারণে অসহায় ও দুস্থ পরিবার এবং কোভিড-১৯ সন্মুখ-যোদ্ধাদের মাঝে প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করার জন্য ভিয়েতনাম ফাদারল্যান্ড ফ্রন্ট এর তাই হো ডিস্ট্রিক্ট চেয়ারম্যান ট্রান কোয়াং দাও-এর কাছে হস্তান্তর করেন।     


অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র 'Bangabandhu Forever in Our Hearts' প্রদর্শন করা হয়। 

#

কুনমিংয়ে জাতীয় শোক দিবস ও বঙ্গবন্ধুর শাহাদতবার্ষিকী পালিত
কুনমিং (চায়না), ১৫ আগস্ট :

বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল কুনমিং চীনে আজ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদতবার্ষিকী এবং জাতীয় শোক দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। 

কুনমিং এর কনসাল জেনারেল এ এফ এম আমিনুল ইসলামসহ কনস্যুলেট জেনারেল অফিসের কর্মকর্তাবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। 

#

অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/আসমা/২০২১/১৬৩০ ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী  



                                                                         নম্বর : ৩৮৭১

বঙ্গবন্ধু বাঙালির হৃদয়ে অনন্তকাল বেঁচে থাকবেন

                         - প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য

ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :


স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য বলেছেন, বঙ্গবন্ধু বাঙালির হৃদয়ে অনন্তকাল ধরে বেঁচে থাকবেন। ৭১ এর পরাজিত শক্তি, সাম্প্রদায়িক শক্তি যারা দেশের উন্নয়ন চায় না তারাই জাতির পিতাকে নৃশংস ভাবে হত‍্যা করেন বলে তিনি উল্লেখ করেন।


স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে যশোরের মণিরামপুর উপজেলা আওয়ামীলীগ আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।


কেন জাতির পিতাকে নির্মমভাবে হত‍্যা করা হল এ প্রশ্ন রেখে তিনি বলেন, জাতির পিতা চেয়েছিলেন সুষম বন্টন। নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি। তিনি হাজার বছরের পরাধীন জাতিকে স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন। 


প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে পরাজিত করে শুধু একটি দেশই উপহার দেন নি; ৭১ এর পর যুদ্ধবিধ্বস্ত ভঙ্গুর অর্থনৈতিক একটি দেশকে উন্নয়নের দিকে ধাবিত করেছিলেন। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তি ও কায়েমী স্বার্থান্বেষী মহলের ঘৃণ‍্য ষড়যন্ত্রে বাঙালির সবচেয়ে নিষ্ঠুরতম হত‍্যাকাণ্ড সংগঠিত হয় ১৫ আগষ্ট।


স্বপন ভট্টাচার্য্য বলেন, জাতির পিতা দেশকে  নিয়ে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেটি বাস্তবায়নের জন‍্য  বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাচ্ছেন। মাথাপিছু আয়ের দিক থেকে প্রতিবেশী ভারত পাকিস্তানকে ছাড়িয়ে গেছে । স্বাধীনতা-পরবর্তী চরম সংকটজনক অর্থনৈতিক অবস্থা কাটিয়ে উঠে  বাংলাদেশ  এখন  বিশ্বের কাছে উন্নয়নের রোল  মডেল।


সকালে প্রতিমন্ত্রী মণিরামপুর উপজেলা পরিষদ চত্বরে  জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ‍্যমে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত অনুষ্ঠানে আলোচনা সভা, দোয়া মাহফিল  এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের চেক প্রদান ও পুরষ্কার বিতরণ করেন। 


মণিরামপুর  উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও পৌর মেয়র কাজী মাহমুদুল হাসান এর এর সভাপতিত্বে যশোর জেলা পরিষদের সদস্য গৌতম চক্রবর্তী, উপজেলা যুবলীগের আহ্বায়ক উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান উত্তম চক্রবর্তী বিভিন্ন ইউনিয়নের চেয়ারম্যানবৃন্দসহ স্থানীয় আওয়ামী নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

আহসান/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/কুতুব/২০২১/১৬২০ ঘণ্টা 
তথ্যবিবরণী                                                                                                                নম্বর : ৩৮৭০
             জাতীয় শোক দিবসে শ্রমিকদের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রীর

ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :

            জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের  ৪৬ তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস-২০২১ উপলক্ষ্যে আজ ঢাকাস্থ সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালে বিআইডব্লিউটিএ’র উদ্যোগে নৌযান শ্রমিকদের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী।

            অনুষ্ঠানে ৫ শত শ্রমিকের মাঝে খাদ্যসামগ্রীর প্যাকেট বিতরণ করা হয়। প্রতিটি প্যাকেটে পাঁচ কেজি চাল, এক কেজি ডাল, এক লিটার তেল, দু’ কেজি আলু এবং একটি সাবান রয়েছে।
            পরে নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী বিআইডব্লিউটিএ ভবনের নবম তলায় নৌপরিবহন অধিদপ্তরে ‘মুজিব কর্ণার’ উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুসহ ১৫ আগস্টে শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং দেশ ও জাতির অগ্রগতির জন্য দোয়া করা হয়।
            এর আগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস-২০২১ উপলক্ষ্যে নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী বিআইডব্লিউটিএ ভবনে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান।
            এসময় অন্যান্যের মধ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন চৌধুরী, নৌপরিবহন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কমডোর আবু জাফর মো. জালাল উদ্দিন, বিআইডব্লিউটিএ’র চেয়ারম্যান কমডোর গোলাম সাদেক, মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ।

                                                            #

জাহাঙ্গীর/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/কামাল/কুতুব/২০২১/১৫৫০ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী  



                                                                        নম্বর : ৩৮৬৯
বাংলাদেশকে বঙ্গবন্ধুর সবুজ বাংলায় পরিণত করা হবে
                                                                                    -পরিবেশমন্ত্রী

ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশকে সবুজ বাংলায় পরিণত করতে দেশজুড়ে বৃক্ষরোপণ শুরু করেছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতা বিরোধী কুচক্রীদের ষড়যন্ত্রে তিনি সপরিবারে শাহাদত বরণ করায় তা সম্ভব হয়নি। জাতির পিতার  কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার দেশের পরিবেশের সার্বিক উন্নয়নে পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃক্ষরোপণসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। দল মত নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সহযোগিতায় আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে দ্রুততম সময়ে সবুজে শ্যামলে ভরিয়ে দিয়ে জাতির পিতার স্বপ্নের সবুজ বাংলার পরিণত করা হবে।

পরিবেশমন্ত্রী আজ ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ৪৬তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের নিহত সদস্যদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাতে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের পক্ষে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে গণমাধ্যম প্রতিনিধিদের এসব কথা বলেন।  পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোস্তফা কামালসহ মন্ত্রণালয় ও এর অধীন দপ্তর সংস্থার ঊর্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

এরপর, পরিবেশমন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন জাতীয় শোক দিবসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ১৫ আগস্ট শহীদদের স্মরণে আগারগাঁওস্থ বন ভবনে একটি  বৃক্ষের চারা রোপণ করেন।  তিনি এসময় বন অধিদপ্তরে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং গভীর শ্রদ্ধায় তাঁকে স্মরণ করেন। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোস্তফা কামাল এবং প্রধান বন সংরক্ষক মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরীসহ মন্ত্রণালয় ও বন অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন।
                                                           #

দীপংকর/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/কুতুব/২০২১/১৫৪০ ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী                                                                    
                                          নম্বর : ৩৮৬৮
ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠাই ছিল বঙ্গবন্ধুর মূল লক্ষ্য

                                               -প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী 

রৌমারী (কুড়িগ্রাম), ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :


প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মো.জাকির হোসেন বলেছেন, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, বাঙালির জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সারাজীবন গরীব, দুঃখী ও মেহনতী মানুষের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে। কিন্তু তাঁর এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে দেয়নি একটি কুচক্রীমহল। ১৯৭৫’র ১৫ আগস্ট রাতে তাঁকে স্বপরিবারে হত্যা করা হয়। 

প্রতিমন্ত্রী আজ নিজ এলাকা কুড়িগ্রামের রৌমারী উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স চত্বরে জাতীয় শোক দিবস ও হাজার বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ শেষে এসব কথা বলেন। 


তিনি আরো বলেন, বিদেশে থাকার কারণে বেঁচে যান তাঁর দুই কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা। বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে তাঁর সুযোগ্য কন্যা চারবারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যকে জয় করে বিশ্বসভায় একটি উন্নয়নশীল, মর্যাদাবান জাতি হিসেবে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠত হয়েছে, যা সারা বিশ্বে বাংলাদেশ এখন  উন্নয়নের রোল মডেল। 


এসময় উপস্থিত ছিলেন, রৌমারী উপজেলা চেয়ারম্যান শেখ আব্দুল্লাহ, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আল ইমরান, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মোজাফ্ফর হোসেন ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মাহমুদা আক্তার স্মৃতি প্রমূখ।

#

রবীন্দ্র/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/শামীম/২০২১/১৫২৫ ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী  



                                                                           নম্বর : ৩৮৬৭
মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে হত্যা করতে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে  হত্যা 

                                             - মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী

ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :


মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক  বলেছেন,  স্বাধীনতাবিরোধীরা মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে হত্যা করতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে।


আজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ৪৬তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস  উপলক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় আয়োজিত এক ভার্চুয়াল আলোচনাসভায় সভাপতির বক্তৃতায় মন্ত্রী এ কথা বলেন। 


তিনি বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধ ও  বঙ্গবন্ধুর আদর্শ জাতীয় জীবনে বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতিকে এগিয়ে নিতে হবে, তবেই জাতির পিতার প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে।


এসময় মন্ত্রী  বলেন, বঙ্গবন্ধু ছিলেন সব দিকেই দক্ষ একজন রাষ্ট্রনায়ক। তাঁর সাড়ে তিন বছরের শাসনামল এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু পৃথিবীতে একমাত্র নেতা যিনি তাঁর  জীবদ্দশায় একাধারে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছেন, স্বাধীনতা যুদ্ধে দেশের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন এবং স্বাধীনতা অর্জন করেছেন। বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে আজও হয়তো আমরা পরাধীন থাকতাম।


তিনি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু অল্প দিনেই বিশ্ব নেতায় পরিণত হয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু বিশ্ব সভায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, বিশ্ব আজ দুই ভাগে বিভক্ত। একদিকে শোষক আর একদিকে শোষিত, আমি শোষিতের পক্ষে। বিশ্ব সভায় তিনি বাংলাদেশের নেতা হিসেবে কথা বলেননি, বিশ্বনেতা হিসেবে কথা বলেছেন। তিনি বলেছিলেন, অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করে এই পয়সা দিয়ে দারিদ্র্য মোচনের জন্য, শিক্ষার, স্বাস্থ্যের জন্য খরচ করতে বলেছিলেন। জাতিসংঘে দাঁড়িয়ে তিনি উপদেশ দিতেন, বিশ্বের নীতি কী হওয়া উচিত।


বঙ্গবন্ধু জীবিত থাকলে বাংলাদেশ অনেক আগেই উন্নত দেশে পরিণত হতো বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন।


আলোচনায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব খাজা মিয়াসহ মন্ত্রণালয়ের  কর্মকর্তাবৃন্দ  এবং বিভিন্ন জেলার মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারবৃন্দ ভার্চুয়ালভাবে যুক্ত  ছিলেন।


এর আগে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের  প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

#

আব্দুল্লাহিল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/কুতুব/২০২১/১৫০০ ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী                                                                    
                                           নম্বর : ৩৮৬৬
বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনারবাংলা গড়ার মাধ্যমে ইতিহাসের নির্মম হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নিতে হবে

                                                                                                                    -টিপু মুনশি
ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সফররত বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি, জুম প্লাটফর্মে যুক্ত হয়ে বলেছেন, পনের আগষ্টের শোককে শক্তিতে রুপান্তরিত করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে হবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন পূরণ করতে আজ তাঁরই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিনরাত কাজ করে যাচ্ছেন। আমরা সকলেই তাঁর হাতকে শক্তিশালী করতে কাজ করে যাচ্ছি। বাংলাদেশকে সুখী সমৃদ্ধশালী আধুনিক ও উন্নত বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনারবাংলা গড়ার মাধ্যমে ইতিহাসের নির্মম হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নিতে হবে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

বাণিজ্যমন্ত্রী আজ মন্ত্রণালয় আয়োজিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর শাহাদাত বার্ষিকী জাতীয় শোক দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে জুম প্লাটফর্মে আলোচনা সভায় অংশ নিয়ে এসব কথা বলেন।

বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, আজকের জাতীয় শোক দিবসে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। বঙ্গবন্ধু আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন কিন্তু তাঁর আদর্শ আমাদের কাছে আছে। সে আদর্শকে ধারণ করে আমরা বাংলাদেশেকে সোনারবাংলা গড়ে তোলার জন্য কাজ করে যাচ্ছি।

বাণিজ্যসচিব তপন কান্তি ঘোষের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন- বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন মো. মফিজুল ইসলাম, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান মুনশী শাহাবুদ্দীন আহমেদ, বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইন্সটিটিউট এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ড. মো. জাফর উদ্দিন, বাংলাদেশ চা বোর্ডের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মো. আশরাফুল ইসলাম, এনডিসি, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতরের মহাপরিচালক বাবলু কুমার সাহা, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ভাইস-চেয়ারম্যান এ এইচ এম আহসান, আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তরের প্রধান নিয়ন্ত্রক সোলেমান খান প্রমূখ। 
  #

বকসী/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/শামীম/২০২১/১৪৫৯ ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী                                                                    
                                           নম্বর : ৩৮৬৫
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তির আবেদনের সময় বৃদ্ধি
ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :


জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তির অনলাইনে প্রাথমিক আবেদনের সময় আগামী ১৮ আগস্ট পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। 

প্রাথমিক আবেদন ফি কলেজ কর্তৃক নির্ধারিত মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ১৯ আগস্ট-এর মধ্যে অবশ্যই জমা দিতে হবে। 
  #
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তথ্যবিবরণী                                                                    
                                           নম্বর : ৩৮৬৪
জাতীয় শোক দিবসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির শ্রদ্ধা

ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :

 
স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির পক্ষ হতে বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে।
 

আজ সকালে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ, জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. জীনাত ইমতিয়াজ আলী, সাংবাদিক সুভাষ সিংহ রায়, জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির কার্যালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান এবং কার্যালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।   
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তথ্যবিবরণী                                                                    
                                           নম্বর : ৩৮৬৩
বঙ্গবন্ধু বাঙালির অনুপ্রেরণার বাতিঘর

                                -খাদ্যমন্ত্রী

ঢাকা, ৩০ শ্রাবণ (১৪ আগস্ট) :


জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির অনুপ্রেরণার বাতিঘর। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ার কাজে নিবেদিত হওয়া তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের সর্বোত্তম উপায় বলে মন্তব্য করেছেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার।

আজ (রবিবার) সকালে ঢাকায় খাদ্যভবন অডিটোরিয়ামে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ৪৬তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে ‘বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ’ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন।

সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেন, টুঙ্গিপাড়ার খোকার জন্ম না হলে বাঙালি স্বাধীন দেশ পেত না।  বঙ্গবন্ধু মানেই একটি স্বাধীন দেশ, একটি পতাকা। মুজিব স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা। যিনি সারাজীবন মানুষের সেবায় কাজ করে গেছেন।

তিনি বলেন, ১৫ আগস্ট প্রেক্ষাপট ছিল ভিন্ন। শেখ মুজিবকে স্বপরিবারে হত্যার পর প্রতিবাদ করা যায় নি। আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীরা ঘরে থাকতে পারে নি। শুধু তাই নয় পঁচাত্তর পরবর্তী সময়ে টেলিভিশন কিংবা বেতারে বঙ্গবন্ধুর নাম পর্যন্ত প্রচার হতো না। ইনডেমিনিটি বিলের মাধ্যমে বিচারের পথ রুদ্ধ করা হয়েছিল। চক্রান্তকারীরা ভেবেছিল তাঁকে হত্যা করলে ইতিহাস থেকে বঙ্গবন্ধুকে মুছে ফেলা যাবে।তাদের সে চক্রান্ত মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। ইতিহাসের সত্যকে মুছে ফেলা যায়নি, জীবিত মুজিব থেকে মৃত মুজিব হয়েছেন আরো শক্তিশালী।

তিনি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচার বাংলার মাটিতে শুরু হয়েছে। এখনও যে সকল হত্যাকারী দেশের বাইরে পালিয়ে আছে দ্রুততর সময়ে তাদের দেশে ফিরিয়ে আইনের আওতায় আনা হবে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, হত্যাকাণ্ডের মূল চক্রান্তকারী ছিলেন জিয়া, তার নেতৃত্বেই  ১৫ আগস্ট কলংকজনক হত্যাকাণ্ড সংঘঠিত হয়েছিল।

খাদ্য অধিদপ্তেরর মহাপরিচালক শেখ মুজিবর রহমান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম। এছাড়া খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক (এফপিএমইউ) মো: শহীদুজ্জামান ফারুকী, অতিরিক্ত সচিব খাজা আব্দুল হান্নান, নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সদস্য রেজাউল করিম,খাদ্য অধিদপ্তেরর অতিরিক্ত মহাপরিচালক আব্দুল্লাহ আল মামুন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।
অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ঘাতকের হাতে নির্মম হত্যাকান্ডের শিকার সকলের স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

এর আগে খাদ্যমন্ত্রী খাদ্যভবনের নিচতলায় স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

পরে খাদ্যমন্ত্রী খাদ্যভবন প্রাঙ্গণে একটি গাছের চারা রোপণ করেন এবং দুস্থদের মাঝে খাবার বিতরণ কর্মসূচি উদ্বোধন করেন।
  #

কামাল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/শামীম/২০২১/১৩৫৬ ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী  



                                                                           নম্বর : ৩৮৬২
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বঙ্গবন্ধু কর্নারে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ 
ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :


জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বঙ্গবন্ধু কর্নারে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহ্‌রিয়ার আলম, মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেনসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন।


পুস্পস্তবক অর্পণ ও শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন শেষে বিশেষ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্টে জাতির পিতাসহ শহীদ সদস্যদের আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং বঙ্গবন্ধুর কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গঠনের জন্য মহান আল্লাহ্‌তালার দরবারে প্রার্থনা করা হয়। 


পরে মন্ত্রণালয় প্রাঙ্গণে পররাষ্ট্র মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব একটি করে ফলজ, ঔষধি ও বনজ বৃক্ষ রোপন করেন।  
#
অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/কুতুব/২০২১/১৪০০ ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী  



                                                                           নম্বর : ৩৮৬১

বঙ্গবন্ধু বিশ্বের শোষিত-বঞ্চিত-মুক্তিকামী জনতার প্রেরণা 

                                          -প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী 

ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ বলেন, বঙ্গবন্ধু সারা বিশ্বের শোষিত-বঞ্চিত-মুক্তিকামী জনতার প্রেরণা। তিনি সবসময় শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের পক্ষে কথা বলেছেন। তিনি আরো বলেন, তাঁর দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের ফলে বাঙালি জাতি পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পায়। 


জাতীয় শোক দিবস এবং জাতির পিতার ৪৬-তম শাহাদাত বার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন উপলক্ষ্যে আজ সকাল ১০টায় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রবাসী কল্যাণ ভবনে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন। এতে সভাপতিত্ব করেন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন।

মন্ত্রী বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের ন্যাক্কারজনক ও বর্বরোচিত হত্যাকান্ডের মধ্য দিয়ে বাঙালির ইতিহাসে কলংকময় অধ্যায়ের সূচিত হয়েছিল। এর মাধ্যমে ঘাতকরা সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলার স্বপ্নকে ধুলিস্মাৎ করার অপচেষ্টা করেছিল। কিন্তু সফল হতে পারেনি। তিনি আরো বলেন,  হত্যাকাণ্ডের পরপরই বাংলাদেশ বেতার হয়ে গেল রেডিও পাকিস্তানের আদলে রেডিও বাংলাদেশ। এখন বুঝতে  হবে ১৫ আগস্টে ঘাতকদের উদ্দেশ্য কী ছিল। হত্যাকাণ্ডের পিছনে কারা ছিল, সর্বাগ্রে তাদের খুজে বের করে বিচারের আওতায় আনতে হবে। 


সভায় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন বলেন, বাঙালি জাতির মুক্তির মহানায়ক, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি আমাদের কিছু মূল্যবোধ দিয়েছেন। এই মূল্যবোধগুলি যথাযথভাবে অনুসরণ করলে তাঁকে প্রকৃতভাবে স্মরণ করা হবে। তিনি আমাদের অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্ন দেখিয়ে গেছেন। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমাদের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। 


আলোচনা সভায় আরো বক্তব্য রাখেন ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড এর মহাপরিচালক মোঃ হামিদুর রহমান, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক মোঃ শহীদুল আলম এনডিসি, বোয়েসেল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ বিল্লাল হোসেন এবং প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ জাহিদুল হক।


এরপর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ১৫ আগস্ট কালোরাতে শাহাদাত বরণকারী সকলের আত্মার শান্তি কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। 


আলোচনা সভার আগে মন্ত্রী ও সচিব প্রবাসী কল্যাণ ভবনে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে করেন। এছাড়া তাঁরা ওয়েজ আনার্স কল্যাণ বোর্ডে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু কর্ণার পরিদর্শন করেন। পরে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর উদ্যোগে পরীবাগ ও ইস্কাটন এলাকায় গরীব ও দুস্থদের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয় ।  

#

রাশেদুজ্জামান/ অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/কুতুব/২০২১/১৪৪০ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী  



                                                                          নম্বর : ৩৮৬০

জাতীয় শোক দিবসে রূপগঞ্জে বস্ত্রমন্ত্রীর চেক বিতরণ

বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে মন্ত্রণালয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন

ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :

জাতীয় শোক দিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রূপগঞ্জ উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত আলোচনা সভা, পুরস্কার এবং চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতীক। 


এদিকে জাতীয় শোক দিবস ও বঙ্গবন্ধুর শাহাদতবার্ষিকীতে বঙ্গবন্ধু ও ১৫ আগস্টের শহীদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আবদুল মান্নানের নেতৃত্বে বিটিএমসি ভবনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন। 


পরে বঙ্গবন্ধু অন্যান্য শহীদদের আত্মার শান্তি কামনা করে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। 

#

সৈকত/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/কুতুব/২০২১/১২৫০ ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী  



                                                                           নম্বর : ৩৮৫৯

ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রীর
ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম।

আজ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর-সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে নিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন মন্ত্রী।

শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ শেষে সাংবাদিকদের মন্ত্রী বলেন, মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশকে ধ্বংস করার জন্য ১৫ আগস্টের নৃশংস ঘটনা ঘটানো হয়েছে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আবার মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আজকের দিনে আমাদের চাওয়া বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা। পাশাপাশি শুধু খুনিরা নয়, বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের নেপথ্যে যারা ছিল সেই ষড়যন্ত্রকারী ও কুশীলবদের যাতে বিচার হয়, আজকের দিনে সেটাই আমাদের প্রতিজ্ঞা।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব শ্যামল চন্দ্র কর্মকার ও সুবোল বোস মনি, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশেনের চেয়ারম্যান কাজী হাসান আহমেদ, মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কাজী শামস্ আফরোজ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডাঃ শেখ আজিজুর রহমানসহ মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর-সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।
#
ইফতেখার/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/কুতুব/২০২১/১২৪০ ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী  



                                                                           নম্বর : ৩৮৫৮

শ্রদ্ধা আর ভাবগাম্ভীর্যের সাথে জাপানে জাতীয় শোক দিবস পালন
টোকিও, ১৫ আগস্ট : 


টোকিওর বাংলাদেশ দূতাবাসে গভীর শ্রদ্ধা আর যথাযথ মর্যাদায় স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২১ পালন করেছে।  


আজ সকালে দূতাবাস প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করার মধ্যে দিয়ে শোক দিবসের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। জাতীয় সংগীত পরিবেশনের সঙ্গে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করেন জাপানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত শাহাবুদ্দিন আহমদ। এসময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল। 

দূতাবাসে বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল এবং রাষ্ট্রদূত শাহাবুদ্দিন আহমদ। এসময় বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সকল শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

করোনা মহামারি সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে অনুষ্ঠানের পরবর্তী অংশে অনলাইন আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার শুরুতে বঙ্গবন্ধুসহ তাঁর পরিবারের সকল শহীদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। দোয়ায় দূতাবাসের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ এবং প্রবাসী বাংলাদেশিগণ অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী প্রদত্ত বাণীসমূহ পাঠ করা হয়।    


যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শহীদ বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিব, আধুনিক  ক্রীড়া ও সংস্কৃতি অঙ্গনের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব জাতির পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল, শহীদ লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল, শহীদ শেখ রাসেলসহ সেই কালো রাত্রিতে নিহত সকল শহীদকে। তিনি তাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর গতিশীল নেতৃত্বের মাধ্যমেই বিশ্বে বাংলাদেশ উন্নয়নের মডেল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশের উন্নয়নে সর্বদা পাশে থাকায় প্রতিমন্ত্রী জাপান সরকার ও জনগণের প্রতি ধন্যবাদ জানান। কোভিড পরিস্থিতির মধ্যেও ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে আজকের এ শোকসভা আয়োজন করার জন্য তিনি বাংলাদেশ দূতাবাস, টোকিওকে ধন্যবাদ জানান । 


রাষ্ট্রদূত বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলেন বাঙালি জাতির মুক্তির স্বপ্নদ্রষ্টা-তিনিই বাঙালি জাতিকে এনে দিয়েছেন স্বাধীনতা ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি।  তাঁর দেখানো পথ ধরেই তাঁর  কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মুক্তির পথে এগিয়ে চলেছেন।   

আলোচনা পর্বে প্রবাসী নেতৃবৃন্দ জাতীয় শোক দিবসের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন। পরে বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবন-কর্ম নিয়ে ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। 
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                                                                        নম্বর : ৩৮৫৭

জাতীয় শোক দিবসে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে শ্রদ্ধা নিবেদন
ঢাকা, ৩১ শ্রাবণ (১৫ আগস্ট) :

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ৪৬তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোকদিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এর নেতৃত্বে আজ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে রাজধানীর ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।


পরে প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে রাজধানীর বনানী কবরস্থানে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবসহ ১৫ আগস্টের শহীদদের সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। প্রতিমন্ত্রীসহ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ এসময় শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাতে অংশগ্রহণ করেন।


সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আবুল মনসুরসহ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ এতে অংশগ্রহণ করেন। 
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